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টকফিয়ৎ 


ছোট বেলায় বাবা কিংবা ঠাকুমার সঙ্গে গাঁয়ের প্‌রোত ঠাকুর অথবা 
যারা উচু জাত বলে বড়াই করতেন, তাদের বাড়ীতে গেলে আমাদের 
উঠোনের কোণে, গাছের নঁচে বা দাওয়ায় পিশিড় বা জল চোকিতে বসতে 
দিতেন, ঘরে ঢোকার আঁধকার ছিল না। আমরা চলে এলে জলছিটা 
দিয়ে তা তুলে রাখা হোত । আবার আমাদের বাড়িতে মূসলমানরা 
এলে তাদের গ্রাতও আমরা একই রকম ব্যবহারই করতাম | যারা গণ্য- 


মাণ্য তাদের জন্য কাছার ঘরে বসার ব্যবস্থা ছিল । অতি স্বাভাবক 
ভাবেই আমরা এ ব্যবচ্হা মেনে নিতাম | শ্রাদ্ধ, বিবাহ বা অন্যান্য 


সামাঁজক আচার অনষ্ঠানেও পরস্পরের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার নিয়ম 


ছলনা । ছিলনা জলচল | নাঁচুজাত বলে আমাদের বেশ ঘণা বরা হোত। 
বাবা এবং মায়ের চধ্যে অনেফ »গয় এই ব্বস্হার 'বরহ্দ্ধ ক্ষোভের 
বাঁহপ্রকাশ ঘটতেও দেখোছ । 

দেশ বিভাগ, শিক্ষা দীক্ষার প্রস।র, প্রগাতশীল* আন্দোলনের বিস্তার 


সামাঁজক উখান পতন-অসবর্ণ বিবাহ ব্যবস্হা ইত্যাদির ফলে জাত-পাতের 
কাঠামোয় আঘাত করা গেলেও নীচ্জাত-উ'চুজাতের গোলক ধাঁধায় দেশ 


আজো ঘরছে। ব্রাঙ্গণ্যবাদ, বর্ণবাদ, পুরোহিত তন্দ আজও জগন্দল 
পাথরের মতো সমাজের বুকের উপর চেপে বসে আছে! 

আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “চাবুক এই অপব্যবস্হার শবরতদ্ধে এক 
সরব প্রাতিবাদ। ব্যা্তগতভাবে কাউকে আক্রমণ করা নয়। ঘূণে ধরা 


সমাঙ্গের অন্তরঙ্গ থে রাপ আজও পন্তঃশললা হয়ে জাতের নিম প্রবাহ 
িয়ে প্রবাহত, তারই 'ব্রক্ধে দিত সমাজকে সঙ্জাগ হবার আহবান 
জানানো হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থের ক'“তা গলাতে । আমাকে নীচুজাত বলে 
যারা ঘণা নরবে, তাদেরও থ্‌ণা করার আ।ঁম হকদার । আমি বিশ্বাস 
কার, এই নারখে ঘৃণা এক পাব নোতিক আঁধকার | বর্ণবাদীরা 
মমাজে জাত*পাত টাঁকয়ে রাখতে ছয় তাদের কােনী চ্বার্থ রক্ষার প্রয়ো- 


জনে । কারণ জা৬-পাত তাদের কাছে রাজত্ব আর দলিত সমাজের 
কাছে দাসতখ । চাবুক দাসত্ব থেকে মান্তর এক নিভশক হাতিয়ার । 
দাত জনগণের সংগ্রামে নিভর্বক সৈনিক মাননণয় মনত প্রীঅনিল সরকার 
মহোদয়ের অদম্য প্রেরণায় আমি দাঁত সাহিত্য সন্টিতে আত্ম নিয়োগ করি। 
আমি মনে কার সমাজ*সংস্কৃতির কাছে এ আমার জন্মগত দায়বদ্ধতা | 


ভারতবর্ষের পণচাঁশ ভাগ মানুষের প্রয়োজনে সাহিত্যের এই নবতম ধারাকে 


এগয়ে নিয়ে যাওয়ার দুবার ও অনলস প্রয়াস আঁবরাম চালিয়ে যেতে 
হবে । মহামতি আম্বেদকার এই পথের অগ্রগাঁথক ৷ জাত ব্যবচ্হার 
বলোপ ও সানাঁজক মহং মর্যাদায় মনের আভবাসন অতীব 
জরুরী । বংজেয়া ও অপসং্কাতির বিরদ্ধে দলিত সাহিত্য দেশজ 
ভীম সুবাসে সরভিত ও প্রাতশ্রশীতবন্ধ ৷ শোষণ ও জাত-পাতহীন 
শিল্প সূষমা মশ্ডিত সমাজ গঠনের অজ্ীকারের আরেক নামই চাবুক 

এই কাব্/গ্্ছ প্রকাশের ব্যাপারে তারকনাথ প্রেসের মালিক শ্রীপর্ণ 
গোপাল বসাক মহোদয় বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার । তাঁর সহযো 
গিতা না পেলে এই বছর এই গ্রন্থ প্রকাশ আদৌ সম্ভব হতোনা । 
তাঁর কাছে এঞন্য আঁম সাঁবশেষ ধণী | ইঞ্জিনীয়ার গ্রীআঁজত 
দেবনাথ, ডাঃ সঞ্জয় নাথ, ডঃ এ, কে, দেবনাথের কাছে তাঁদের সম 
য়ানগ বিশেষ সাহায্যের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ অনুজ গ্রৃতিম 
শ্লীসত্যাজৎ সাহা প্রচ্ছদ অধ্কন তত মাদ্রনে সাহায্য করে এই গ্রন্থের 
সোম্তিব বন্ধনের প্রকৃত সহায়ক। 

আমার কন) তৃণা ও তৃষা, আত্মজ জিঞ্চ,, সহোদর ধাঁতিময় ও 
চ্ময় আমার সাঁহত) চর ব্যাপারে গভীর উৎসাহী । আমার 
জাঁবন সত্ণীন শ্রীমতী উষ্ানাথ আমার কাণ্যগ্রন্ছ প্রকাশে নিরন্তর 
উৎসাহের সঞ্তীবনী উৎসচ্ছল। বিবে্ পন্রিকায় মালিচ বন্ধূবর 
শ্রী অরন দেবনাথ আমার গণ কাঁবঙার এক ম.গ্ধ গ্রোতা, পাঠক 
ও পৃ্খপোষক | তাঁর নিরন্তর উৎসাহ প্রাতীট মুহ্‌তেহ আমাকে 
প্রেরণা যোগায় । শ্্রীপ্রাণ কুমার চৌধুরীর নান ও স্মধনার | 

ডাঃ শ্রীবমল ডোম$ ও হাঁঞ্জন'য়ার এন ?স, ভৌমক সহ ওাবাঁস 
অফিসাস" ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি ও গ্রিপুরা নাথ কল্যান সামাতর 
অন্যান্য সদস্যদের কাছে তাঁদের বিশেষ বিশেষ অনগপ্রেরনার জন্য 
আম আমার কৃতন্ঞরতা জ্ঞাপন করাছি। 

নন্দা ও সমালোচনায় এই কাঝগ্র্হ চচিত হলেই আনন্দিত হবো। 
পণ্চাদপদ, মানুষ এই গ্রন্থের কাবত্তা পাঠে-অনপ্রাাণত হলেই 
বৃঝবো আমার প্রয়াস সফলতার পথে । 
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বৃ 


অত্যাচার শাসকের হাতে রাজ দণ্উ 
শোষতের পিঠে শুধু চাবকের দাগ 
পরদেশশ আব্রমণে জেশ লণ্ড ভণ্ড 
বধ্যভূমে কম্পমান যেন শিশু ছাগ । 


সময় বদলে যায় জাগো হাতহাস 
জনতা অস্হির । 


কোথা ঘোড়-সওয্লার ? 


হাত ঘোরে গসংহাসন | দ্বসপের আভাষ 
ঝড় বঞ্জা শিলা বৃষ্টি ঘোর অন্ধকার | 


সে কৃষ্ণা রজনী আজ প্রজতের প্রান্তে 
তখৃত ইন তাউসে দালত সমাজ 

সে কথা চাঞ্কধারী পারোনকো জান্তে 
প্রজার পরলে নব শ।সকের সাজ । 


কেড়ে নাও শোবকের হাতের চঢাবক 
সপাঙ্‌ সপাঙ্‌ শব্দে দুনিয়া কাঁপুক ॥ 


গেব্ঃক১ 





ক্ষোরকার 


তোমার মরমী স্পশে দানব সংন্দর, 
কেশের জঞ্জাল মূন্ত ক্ষুরের ছেয়ায়, 
তবুও অস্পৃশ্য তুমি হে নর সংন্দর 
পুরস্ষ পৌরত্ষ দীপ্ত 'স্ি্ধ মাহমায় । 


সভ্যতার নগ্ন দেহে কদষ জঞ্জাল 
তোমার 'নর্দয় হস্তে কেটে কর সাফ, 
সব আবজণনা সখা শবের কঙ্কাল 
দূর করো জগতের পুুঞ্জশভূত পাপ । 


সমাজে এখনো ঘন্য তুম যে পাঁতিত, 
তোমার পরশে যারা সশ্শ্রী কাঁন্তমান, 
তাদের ভ্রদকুটি তশব্র দীলত নাপত 
প্রতারণা 'নজ্ঠুরতা সর্বত্র সমান । 


প্রয়ব্নধু ক্ষোরকার করে দাও শান 
বর্নবাদী গারমার কাটো দুই কান ।। 


চাব্ক/২ 


গজ 


হিরণ্য ধনুর পত্র হে বীর নিষাদ 

আপন আঁজত 'বদ্যা করে দিলে দান 
বদ্ধাগ্গুষ্ট কেটে নিল ছম্মবেশা ব্যাধ 

না শিখে গুরঃ দক্ষিনা এ কণ আত্ম শ্রাণ 


গুরত রূপণ ব্রা্ছনের ছলনা কৌশল 
শুদ্রের আয়তেে আজ অস্ত আধকার, 
বড়ো ভয়ংকর খেলা সংক্ষন প্রকৌশল 
টলে রাজ সিংহাসন ধরন 'বদার « 


পারবেনা শিখাইতে করিতে প্রয়োগ 
তোমার দুলভ 'বদ্যা হারাইল পথ 
প্রাতবাদ অনন্ত কাগ্গালের ভোগ 
সীমাহীন নির্মমতা তব ত্যাগ ব্রত । 


একলব্য দাও দাও অস্ত্রের ভাণ্ডার 
নমল কাঁরতে চাই ব্রাহ্মন্য 'বকার। 


চাবক/৩ 


বলা লেক 


জারজ বলাঙতদেন কুঙ্গন্ছ আ্াঙগক 
জঘন্য ক্োলিব্যপ্রথা করে প্রবর্তন, 
দেশজুড়ে” অত্চাচাক ঘন উৎপশড়ক 
বিভেদদের লু্তেবীজ করিল বপন । 


নিষাতিত নাথ জাত তচক্কে গোড় কেশ 
স্বজন বাগ্ধবসহ: ভ্রু নালা স্হানে 

স্বীয় কাল কর ত্যাগ ধারে নানা কেশ 
অকুলণশন ব্রাত্য বলে হারায় অম্মান | 


শতাব্দী পোক্চিয়ে ষাল্স আম্ম 'বিঙ্মরণ 
পারত্যাগ করো বচ্ধ জড়ের় দিব, 
দৃঢকণ্ঠে হকি লাও চাই সংরক্ষণ 

চাই শিক্ষা মুক্ত বাঘ জীধন ভাস্বর । 


বল্লালের কুশখমূতি পান্ডে কর ছাই 
জাগো জাপো নাথ জাত সময় হে নই ॥ 


চাবক/৪ 


শম্বুক ম.নি 





কে তৃমি তপস্যাব্রতী শদদ্র মহামূনি 
'দ্বজত্বের দাবিদার ব্রাত্য অধিকারে 

সংঘ শান্ত দ্‌ঢ করবো । ছদ্মবেশী খুনী 
রাজার আসনে বসে খুন কারবারে । 


দেবত্বের তুচ্ছ লোভ দ্বিজের ছলনা 

শত শত শতাব্দীর ল্‌প্ত ইতিহাস 
জাতের 'িবংসা খোঁজে শুদ্রের ললনা 
তাতে কোন পাপ নেহ মিথ্যা আঁভশ্মুপ । 


সত্যের আঁনষ্ট তুম, দেবের মাহমা 
বাঞ্ছতের তরে নয় ' চাই বাহুবল 
তবেই বিস্তত হবে জীবনের সীমা 
তোমার পরশে পূতঃ স্রি্ধ গগ্গাজল। 


রামের খড়গের ঘায়ে তব মুন্ডপাত 
অদ্যাবাঁধ অপাঁবন্র পান্গনের জাত | 


চাবক/৫ 


জননী ধঈবর. কন্যা পিতা পরাশর 
এ দেশের ভূমিপুত্র খাষি বেদব্যাস 
কোরব পশ্ডব গীতি তুমি মধুকর 
বর্ণনা করেছ জে । বেদের প্রকাশ 
ঢারভাগে বহুযত্রে করেছে গ্রন্ছন ॥ 


শ-দ্ররাজ্য প্রাতজ্চার সযত্র প্রয়াস 
কাঁববর মহাকাব্য অপূর্ব কথন 
বহুকাল অপগত ব্যথ কালগ্র।স । 


তোমার অক্ষয় কশাতি মহাভারতম 
জান আম এই কাব্য বরাতের সঙ্গত 
ণনপুন তুলির স্পর্শে শিপ অনশপম 
অনন্ত কালের স্রোতে নিত্য প্রবাহত ॥ 


কৃষ্বর্ণ গান্রত্বক কুৎসিত আদল 
শুদ্রধাঁষ ব্যাসদেব ভারত কমল ॥ 


চাবক/৬ 





অছৈত স্বল্প বন্ধন 


মালোদের দঃখ ব্যথা 'িততাসের তারে 
ছড়িয়ে হিটিয়ে আছে কে দেখেছে ফিরে 
জীবনের রূপকার আদ্বিত বম'ন 

অন্ত্যজ জনের কাব্য পাঁচালী কথন । 


জোয়ার ভাঁটার তালে উজান ভাঁটিতে 
উত্থান পতন কত প্রাণ্চুল ভগ্গগতে 
রচনা করেছে কাব । নিষ্ঠুর মরণ 
ছিনিয়ে নিয়েছে তারে অকাল বোধন । 


ঝরে পাতা ফোটে ফুল বহে সমীরন 
তিতাস চলেছে বয়ে মল্থর গমন । 
কালের কুটিল স্পর্শে কভু ভাঙ্গে তর 
মাটিতে কান্নার সুর কর্ণ গভীর । 


[তিতাস নদশীর নাম সকলেই জানে 
বাজে যে মম্মর বীণা অদ্বৈতের প্রাণে । 


চাবুক/৭ 


শ্রীম্বান্বেদকার 


ভুলে যেতে চায় যারা আত্ম পারিচয়. 
ব্রাহ্মনের পদতলে হনীনতায় লন, 
তাদের মানুষ বলা শব্দ অপচয় 
দিবসের অস্তরাগে শববর্ণ রাঁঙন । 


প্রাতাদন এ আকাশে সূর্য দীপ্তি জূলে 
প্রাণের পরশে মেঘ উড়ে উড়ে আসে 
ভালোবাসা পেলে ফুল ফুটে চারপাশে 
স্তুপীকৃত অন্ধকার জমে পলে পলে । 


ভাষা চাই আশা চাই চাই মুঠো ভাত 
আর চাই গৃহ কোন ছোট বাসা বাঁড় 
সমস্ত পাঁথবী জুড়ে সোনালী প্রভাত 
অন্তরে গভশীর জনালা যত নর-নারী । 


তুমি ব্রাত্য জাঁতহারা দালত মাহার 
পাব মানব শিশু শ্রীআম্বেদকার || 


চাবক/৮ 


কাল মার্ক 


[নিধাাতিত ইহ র তুম প্রতিনিধি, 
সর্বহারা মানুষের একান্ত বিশ্বাস, 
ভণ্ড শোষকের রূপ শোষণের বাধ 
সভ)তার নগ্রমূতি কারলে প্রকাশ । 


শাল্পত চেতনা মৃত? দাসত্ব শৃঙ্খল, 
শ্রম গীবী ব্লীতদাস ছিড়ে অবহেলে 
পদানত মানবতা উদ্ধত উচ্ছল 
বসধার জাগরণে মুস্ধ নেন্রমেলে । 


স্বাধীনতা পেল নব পথের সন্ধান 
মধুর প্রভাত জাগে মাধবী লতায়, 
অবরহ্দ্ধ শোষনের অকাল প্রয়াণ 
নর নারী উদ্ধবাহ গভীর আশায় । 


দালত কালমাক“স অগ্রনন পাঁথক 
শ্রমজীবী চেতনার 'নান্টক খাত্বক ৷ 


চাবদক/৯ 


জবান হুজ্রামী 





বেদাঁবদ ব্রহ্মাবদ অমাত্য রাজন 
বারাগ্গনা জবালার সংরম্য আগারে 
খ্যাতি মান ঘৃনাভয় 'দয়ে 'িসজণ 
নাত নাত যাতায়াত গনশার আঁধারে । 


পাতিতা লাঞ্ুতা বলে সন্ত উপহাস, 
নানা অপমান জালা নমম বেদনা 
মন 'নয়ে লুকোচার সৌন্দর্য 'িবলাস 
সাহতে হইত ধনত্য আপতথ্য যল্লনা । 


জন্মোছল সত্যকাম জবালার ঘরে 
বহুভতা রমনশর হৃদয়ের ধন 

সারা জীবনের ইচ্ছা সাঁষ্টর 'বিৰরে 
এই তার প্রাতদান বছর লুণ্ঠন । 


জবালা দাঁলতা নারী শুদ্রের ললনা 
রন্তান্ত যৌবন লুটে ব্রাঙ্গন্য ছলনা । 


ঢাবুক।/১০ 


জাতের কঙ্কাল 


আম মুগ্ধ মমতায় বন ছায়াতলে 
গভীর আবেশে বাঁধ বিশ্বাসের নীড় 
আমাকে ব্যথাঁত করে 'সুগ্ধ ফুলদলে 
পদানত জনতার অকারন ভাঁড় । 


ভারতের 'দকে দিকে শুদ্র জনজাতি 

জেগে ওঠে; দীর্ঘ বোঁড় ছিড়ে অকম্মাৎ, 
'দ্বজের মুখোশ খুলে মানব প্রজাতি 

রাস্তায় বোরয়ে পড়ে । কেন পাতে” হাত ? 


চেতনার দপাধারে চম্ম আবরন 
পুড়ে দগ্ধ । 


[বশ্ববসী খোঁজে ভালোবাসা 
আমাকে ১ণ্ডাল বলে হঈন আচরণ 
বণ'বাদী মান্‌ষেরা খেলে জাত পাশ। 


এ খেলায় জয়ী আজ, আদ্বিজ-চণ্ডাল 
শবাধারে পড়ে ছাই জাতের কঙ্কাল । 


চাবক/১১ 





বাল্মীকি 


দস-্য কাব রত্রাকর তমসার তীরে 
ণনযাততা রমনার দশর্ঘ শোক গাথা 
আত যত 'বরাচলে ॥ দেব জানকনরে 


আনতত্যু যন্ত্রনা দিলে । ধরনীতে পাতা 
পাত্তা রমননর শাশ্বত আসন । 


[পতৃমাতৃহশীনা সশতা দালত দাহতা 
তাই জন্ম পাঁরচয় একান্ত গোপন 
র।মর'পনী অবতার করে গনবাঠীসতা 
গভশীর অরন্য মাঝে *বাপদ সঙ্গমে । 


এ কী সে গো ক্রোণ্চবধ, াীধিল নিষাদ 
যাকে 'নয়ে মহাকাব/ শরমে মরমে 
শুদখাষ হন্তারক্ কালান্তক ব্যাধ । 


খাঁষ কাব অবতার কারতে সজন 
দাঁলত নারীকে দলে 1চর 'নবাসন ॥৷ 


চাবক/১২ 


রবীন্দুনাথের উদ্দেশ্যে 


কী ক্ষোভে গেয়েৎ কাঁব ব্রাত) জাতি হার৷ 
অপমানতের জালা হৃদয়ে অন্তরে 

বাত পশীড়ত রিস্ত দীন সর্বহারা 
পাঁততের ৬গবান নামে ধূলিপরে । 


তোমার প্রবেশ রঙ পরীর মান্দরে 
তোমার পুঙ্গন বাত্য দ্বৈপায়ন ব্যাস 
সবার পরশে পুত 2 'স্গ্ধ তথ নারে 
মৃত্যু মাঝে চিতাভস্মে লুপ্ত হীতহাস ূ 


মৃম্ান মক মুখে দিতে হবে ভাষা 
নাঁগনীর বষবাজ্পে দিগন্ত স্ফাঁরত 


তুমি তো ভোবের পাঁখ দাঁলতের আশা 
চণ্ডালিকা ঢালে জল তৃষ্ণা নিবাঁরত । 


দেশের রথের রাশ শুদ্রজন হাতে 
অন্বপান খেতে হনে সকলের সাথে ॥ 


চাবক/১৩ 


রক্তবীক্ছে 


শত শত শতাব্দীর দলন পীড়ন 
উচ্চ বর্ণবাদশণদের জাতের 'বিকার 
এ দেশের ভাঁমপ্র মরে অগনন 
অস্পৃশ্য অশএচ ব্রাত্য 'ঘংপার 'শকার । 


কশ 'শীনর্মম ইতিহাস চক্রের ঘুনন 
সহসা ঘশরতে থাকে প্রলয়ের বেগে 
সোনা মেঘে অকস্মাৎ বজের গজণন 
দণ্ডধার পরাভূত । 


পদা'তক জেগে 


বনভাীম দেয় পাহারা । পলাহছে দত্ত 
পূজার ব্রাহ্গন স্মার্ত | মথ্যার মুখোশ 
ভণ্ডামি চাতুর্ধ দৈন্য পাপের খোলস 
মূঢড় আবচার রাশ সব দূরীভূত । 


দাঁলতের রন্ত মাঝে সপ্ত রস্তবীজ 
ফোঁটা ফোঁটা জন্মলভে আগ্েয় খানজ ॥। 


চাবুক/১৪ 





ব্রাতা অধিকার 


স্বঙ্গাতির কাছে আমি "চর দায়বদ্ধ 

জণ্মোছ রাতের ঘরে ঘোর অকুলীন 
রাজ)ভার হাতে চাই যা কছু আরঙ্ 
প্রীতকৃল শত বাধা আর রন্তু খণ। 


সন্ম:খে যোজন পথ চড়াই উতরাই 
প্রজন্মের কাছে মম দডঢ় অঙ্গীকার 
মন্‌র নজ্ঠুর বিধি করে দেব ছাই 
সুন্দর ভারতভাঁম স্তব্ধ অত্যাচার | 


কেউ কি ভুলিতে পারে জন্ম পাঁরচয় 
সমাজের 'নপীড়ন ঘৃণা অবহেলা 
দাসত্ব ব.ভুক্ষা ক্ষুধা অনাহার ভয় 
তিলে তিলে অপমৃত্যু ভয়ংকর খেলা । 


অকুলীন ব্রাত/জন্ম মামার গৌরব 
সন ছাঁড়য়ে পড়ে মাঁদর সৌরভ || 


চাবদক/১৫ 


মুখোশ 


সহসা আকুল উঠে বক্ষমানে সর, 
মধ্যরাতে স্বপুে বাজে 'প্রয়ার নুপুর 7 
দগন্তে বসন্ত নাচে মাধবী বতানে 
ধরন সখের নীড় নব নব গানে । 


ছদ্মসখ, ছদ্মমুখ মুখের মুখোশ, 
এ সবই প্রতারনা ভণ্ডাঁম আপোষ । 
অব্যন্ত বন্ত্রনারাশি প্রত্যহ ব্যাকুল 

দেশজুড়ে অনাঠার 'পছুহঠা ভুল । 


আধকার অঞ্জনের আত্ম প্রবণনা, 
জীবনের চারাঁভতে কাম্পত চেতনা 
দেশজুড়ে মূল্যবোধ ক্রম ক্ষণয়মান 
আমাকে 'দয়েছে শুধু কৃপনের দান । 


শোঁনতে ডাঁবয়ে হাত পেতে চাই সুখ, 
শতাব্দী আক্রান্ত জুরে গভীর অসুখ । 


চাবুক/১৬ 


নাথ জাতির উদ্ছেশ্যে 


এক হও নাথ জাত ভুলে ভেদাভেদ 
অন্যথা মানত নেই শকুনর হাতে 

জাতের খেলিছে পাশা পুড়ে ফেল বেদ 
অন্ধকার গা ক্রমে অমানশা রাতে 


চক্রান্তের রাজনগাীতি খোঁলছে নিষাদ 
লোভের 'কন্নরী নাচে প্রলুদ্ধ ভ্রমর 
ঝেড়ে ফেল লাঞ্ছনার নির্মম বিষাদ 
তুলে আন হাড় খাল বক্ষের পঞ্জর. 
প্রান্তনের রক্ত সন্ত বধ্যভূমি থেকে । 


এখানেও নাথ জাতি ঘণার ফসল 
ল্যাজে খেলে ধূরন্ধর সর্প একে বেকে 


দারদ্যের আঁভশাপে একঙ্াত [বিকল । 


সবঙস্গাত বান্ধবগণ নগরে বন্দরে 
[তামর হনন মন্ল দাও ঘরে ঘরে । 


চাবক/১৭ 


স্বপ্নের প্রাভর্বে 


আমার স্বপ্ের মাঝে বসন্ত ঘুমায় 
কাঁপে নদ নদশী বন প্রবল উচচছহাসে 
মেঘের আড়ালে চাঁদ মুখ টিপে হাসে 
নানা পেশা লোকজন পোশাক পাল্টায় 
চগ্লা কিশোরী পথে কুন্তল ওডায় 
গানা-অজানা পাথক কত যায় আসে 
পাতা ঘন পথতরত ছায়া ভালোবাসে । 


আ'মও কানন বাসী পথ পানে চাহ 
ফুলের পাঁবন্র স্পর্শে হৃদয় উদাসন 
মে মর্মে দগ্ধ আম [নজনে তাকাহ 
সহম্্র বরের জালা ঝথা রাঁশ রাশ 
বসহধার সন্ত মুখে লাবন্যের হাঁস 
অজান! প্রান্তরে ভ্রাম কুসম কুড়াই ॥। 


চাবুক/১৮ 


ডোহকাল 


দাঁলিত জনসমাজ অল্ধ ব্লীঞানক 
প্রতারক রাজনীতি ব্যবসায়ী হাতে, 
ক্ষীণক্রে স্বার্থলোভে সাজলে স্তাবক 
প্রয়োজন ফুরাইলে লাথ মারে পাতে । 


রাজতন্ত্ে গণতন্তে শাসকে-শোষকে 
কোথ।ও ফারাক নেই, বগুনার রাপ 
আসমদদ্র ?হমাচলে সমস্ত ভূলোকে 
অগ্রগামী মানুষের বুঝেও নিশ্চুপ 1 


ঘাতকের ক্ষমা নেহ জাগে ভাবীকাল, 
এখনো সময় আছে কেন স্তাবকতা ? 
বসন্ত নাচায় পুচ নগ্ন দ্রোহকাল 
ভ্রমর জেনেছে মনে ফুলেদের কথা । 


ক্ষমা নেই খেলে যারা আত্মঘাতশ খেলা 
সবান্ধবে এসো ফিরে বয়ে যায় বেলা ॥। 


প্রত্যাবুন 


আবার বসন্ত আসে জীবনের নদে 
নানা ফুল ফুটে বনে প্রভাতে সন্ধ্যায় 
স্তরে স্তরে প্ঠীল জমে ভাবনার হুদে 
কাকসম্ধ্যা অস্তামিত গাঢ় ত*সায় | 


শত শত শতাব্দীর মৌন ইতিহাস 
আরবার মুখাঁরত কালের নিয়মে 
নিষ্ঠুর 'নিপশড়নের রাজন্য বিলাস 
প্রীতশোধের স্পহায় বেড়ে ওঠে ক্রমে | 


নর্বাতিত 'ানপীড়ত সবনচু জাত 
ভেঙ্গে ফেল শোষণের বোঁড় জঙ ধর 
সময়ের প্রয়োজনে হাতে রাখো হাত 
পাল চকে ঘনি ওঠে ব্ধস নামে ত্বরা । 


ব্রাহ্মণ বহন করে চণ্ডালের শব 
কালের বিপুল গভে চর অনুভব ॥ 


চাবুক /২০ 


ভ্রগরীছললনা 


দাসত্ব বন্ধনে যারা বন্দী চিরকাল 
ভোগে তারা ঘন্য এক হান মন্যতায় 
তাদের ম্যান্তুর পথ কুটিল ভয়াল 
গভীর মানব প্রেম ঢালো চেতনায় । 


হিংসা দ্বেষ কুঁিলতা ভ্রান্ত রাজনণাতি, 
মানুষে মানুষে শুধু ঘুন্য ভেদাতেদ, 
মর আলন্দে চাই-াপ্রয় সামাননাত 
সযের আনন্দ দীপ্তি; চাইনা প্রভেদ । 


রাজননাত ব্যবসায়ী অন্ধ স্তাবকতা, 
ছদসবেশী বযাঙ্গজীবী মিথ্যা প্রতারণা 
প্রাতশ্রশত ভঙ্গকারী আর বর্বরতা 
মননের দ্বি-চারতা ভ্রমরী ছলনা । 


দেশ জাগে জাত জাগে, দাসত্ব বন্ধন 
প্রানের গভীরে তোলে মুগ্ধ শিহরন ॥। 


চাব*ক/২১ 


প্রত্ততাশা 


পলাশে শিমূলে শুধু রঙ আলপনা 
কদম্বে বকুলে ঝরে অমৃতের ধারা 
রন্তের অমোঘ স্রোতে তীব্র উন্মাদনা 
জীবনে বসন্ত আসে ঢালে সুর ধারা। 


আকাশে মেঘের খেলা বদ চমঞ্ 
সারে উত্তাল ঢেউ নানা কলরোল 
নবান্ের কলরবে আশার ঝলক 
প্রেরণার প্রাতিধধান আনন্দ 'হহল্লোল । 


ঘুমন্ত প্যান্হার জাগে প্রচন্ড আক্লোশে, 
শোষকের মৃত্যু লেখ। দেয়ালে দেয়ালে 
জোহুনার 'স্রগ্ধ আলো মাটর পরশে 
ক্ষণে ক্ষণে 'শহরণ দেওদ। পিয়ালে । 


অতাকিত আর্তনাদে বসুধা চৌচির 
নতুন আশ্বাসে বহে সংগন্ধ সমর ॥। 


চাবক/২২ 


নিভীকতা 


এবার দূলত রাজ করিব স্হাপন 

সমগ্জ তারতে চাই শীঘ্র সংরক্ষণ, 
সক্ষোভে বোঁরয়ে এসো করো প্রাতিবাদ 
[দকে দকে গঞ্জে ওঠো হাঁকো সিংহনাদ 


জড়খ্ের অন্ধকারে মিছে কালক্ষয়, 
জেগে ওঠো ব্রাত্যজাতি ভয় করো জয় । 
স্বজাতর সংরক্ষণে হও এক্যবদ্ধ 
হানো তীব্র শাঘাত হস্ত মণি বদ্ধ । 


প্রাতাক্লয়া প্রাতরোধ ভেঙ্গে খান খান 
[নপী৬ত জাতি গোস্পী ওহ আগয়ান 
ধরনী কাঁপয়া ওঠে প্রানে শিহরণ 
নাড়ীতে নাড়তে দীপ্ত বিদ্রোহ স্পন্দন । 


শাসক শোষক কাঁপে ভীর* পলাতক 
ব্তোর মঙ্তকে ওড়ে জয়ের পালক ৷ 


চাবুক/২৩ 


সব্যঙগাচী 


প্রেতের পোশাকে ঝানু রাজনীতাঁবিদ 
সারাক্ষণ বসে থাকে শবের *মশানে 
শুধু রচে ইতিহাস চেতনা 'দ্বাবধ 
রন্ত ক্ষেম দগ্ধ তৃষা স্মাতির প্রয়াণে ৷ 


এ ভ্রান্ত বিলাস কেন ৭ বহে চোর! স্রোত, 
ক্ষমা] নেই । শুন্যপথে কেন বচরণ ? 
পোশাক ভদ্রুতা কেন ? এ কিসের ব্রত ? 
কেন আত্ম প্রতারণা ? সময় ক্ষেপন ? 


কালের মন্দ,রা বাজে শবের কঙকাল 
আর কত দনপাত ? রঙ্নী যাপন ? 
মিথ্যার বেসাঁতি কত ? বয়ে যায় কাল 
বাঁচার লক্ষমণ রেখা নিত্য সত্কোচন । 


সব্যসাচী হানো-হানো গান্ডীব টঙ্কার 
মুখোশ পড়ুক খুলে নশাতর 'বকার । 


চাবক/২৪ 


ফ্লোপছী 


অঙ্গের বসন টানে মূড় দঃশাসন, 
অবনত করে আঁখ কুরচ্বৃদ্ধ দল 

মোহনয়শ কালোরপ রোষের কারণ 
শ,ঞোনীর গও'জাত ভ্রমপী কমল । 


সপন ফুঁসে উঠে কাঁরলে দংশন 
প্জনের রন্তু চাই অলক [সগনে, 
জয়রথ অ*বজ্মামা পূজেন চরণ 

ভখবশ প্র।তজ্ঞা পূর্ণ কুরতক্ষেতর রণে এ 


অন্যায়ের প্রাতবাদে হাজার দ্রৌপদী 
িব*বজুড়ে গড়ে এক নয়া হীতিহাস, 
একালেও বাঁধে চুল হন্তারকে বাঁধ 
অপমান লাঞ্চনার 'নর্মম প্রকাশ । 


দুঃশাসনের বক্ষ রন্তে  লখে গেলে নাম 
তেজস্বীন আগুকন্যা তোমাকে প্রণাম । 


চাবুক/২৫ 


লেলগল গঃাঞ্েেলা 


দাঁলত িনগ্রোজাতির নয়া স্পাটণকাস 
স্বাঁধকার প্রাতিভ্ঠার সংদীর্ঘ সংগ্রামে 
পণ্) বংশাত বর্ধ শুধু কারাবাস 
দয় 'নণড় ছন্ন ম্যান্ডেলার নামে ॥ 


রন্তদান বালান নম'ম পশডন 
কবর হয়েছে স্ক'ত 'নিগ্রোদের লাশে 
কৃষ্ণা রমনশর মান সম্ভ্রম হরণ 
শত অপমান জালা স্বদেশে স্ববাসে | 


কালো মান.ষের জন্ম ক্রীত দাস রূপে 2 
অত্যাচারশ শ্বেতজা'তি বগন্স ধর্ষকাম | 
আঁফ্রকার মসনদে শাসকের রাপে 
বসেছে দাঁলত 'নগ্রো নেলসন নাম । 


সাদাজাতি চামড়ায় ঘষে কালোরঙ 
দাীলতের পদতলে আঁফ্রুকান সঙ ॥ 


চাবুক/২৬ 


আোত্বান 


নদী পারাপারে চাই আম ছোটতরশ 
জলের ঢেউরা এসে পথ করে রোধ 
অরণ্যে বসাঁতি গাঁড় পু্প মধুকরণ 
ছল্ধমূল বিশ্বাসের আত ক্ষদ্র বোধ । 


বেলা ধাঁরে বয়ে যায় ঝরে ফুলদল 
অতাঁকত অন্ধকারে পথ খোঁজে প্াঁখ 
জোনাকও পথে নেই সকলে 'বহব্ল 
অদ.রে সহসা জলে কার রাঙা আঁখি ? 


আমার পথের প্রান্তে কে গাঁথে মাঁলকা, 
কে বাঁধে গানের সর অক্ষম গলায়, 

সহ রস ধারা জলে এসো গো বাঁলকা 
তোমাকে প্ীজব আম 'বষণ্ন বেলায় । 


ছোটনদশ পারাপ€র কোথায় কাণ্ডারণ 
সাগরে প্রবল বান এসো তাড়াতাড় ॥ 


চাবক/২এ 


লবাগ্লের বেলা 


আকাশে মেঘেরা খেলে ভাঞ্গাগড়া খেলা 
ধরনশীতে ফোটে ফুল মৌমা?ছর মেলা 
জীবনের চারপাশে প্রাণের কল্লোল 
সূযের সোনালি স্বপ্নে সৃষ্টি উতরোল 
শোষণের নাগপাশে বন্দী র্লীতদাদ 
মান্তর দিগন্ত চাই নমল বাতাস 
আলো আর আঁধারীর লুকোচুরি খেলা 
সন্তানের মুখে হাস নবান্ের বেলা । 


সুখ চাই ভালোবাসা শপ্রয়ার আদর 
মিঠেজল গৃহ কোণ ফুলের বাসর 
ফলের সবাস ভরা বাগান বাগিচা 
একখানি ছোট ক্ষেত শন্তিল গালিচা । 


আর চাই ঘরে ঘরে এক মুঠো ভাত 
সভ্যতা কেবল বুনে যন্ননার তাঁত ॥। 


ঢচাবুক/২৬ 





ভিন্্র লিগড় 


এ শতাব্দী দুষ্ত বেগে তাঁর আলোড়ত 
বণনা বাড়ছে 'নত্য, দালত প্যাল্হার 
ধরেছে জাতের ট্ুরশট, করে বিতাঁড়ত 
[নম'ম শাসক দলে, গুপ্ত শবাধার 
ক্রমশঃ যে স্ফীতকায় । 


সহসা ধরণী 
[দগন্ত মাঁথত করে তীর আতনাদে 
জাগছে পণ্টম বর্ণ জননী জঠরে' 
আর কোন পথ নেই । 


প্রলয় 'ননাদে 
বাজছে দুন্দভি শোন প্রহরে প্রহরে 
সকলে জেনেছে মনে কাঁপছে তরণন 
সঢচাকিত যাতদল । 


অন্তরে অন্তরে 
চরম মৃহূর্ত গোনে, কাঁপিছে জননী 
কোলে তার ব্রাত্য শিশু । 


দুর্জয় নিগড়ে 
ছিড়ে ফেলে অকম্মাৎ । পোহায় রজনী ॥ 


চাবক/ৎ৯ 


ক্মহৃত্রেক্স প্রাথথনা 


কুটিল 'বষান্ত বাষ্পে আকাশ মলিন 
সবণ্রাসী দুবণের রম্ষু অত্যাচার 
নিঃ*বাসে প্রশরাসে বিষ ঢালে প্রাতাঁদন 
পলে পলে জীবনেরে কাঁরছে সংহার । 


রূপ রস গন্ধে ভরা অপর'্পা পাঁথু 
দানবের লোভ 'রপু কাঁরছে দহন 
মান্‌ষের পরষ্পর 'বঝ*বাসের 'ভান্ত 
নাগননর লোল 1জহবা কাঁরছে লেহন 


সবুজ অরণ্য ভূমি ভরত দ.ঃশাসণ 
কপট-চাতুর্ষে টানে শ্যামল অণ্গচল 
প্রাণের অমৃত কুম্ড-কোথায় এখন 
বসুন্ধরা তাই আজ অধীর চণল । 


জন্ম নক আরবার মধ্যম পাণ্ডব 
ঘৃণায় কারতে দণ্ধ দুঃশাসনী শব ॥। 


চাঝুক/৩০ 


শহব্বস্প 


৬ 


অনন্ত সূর্যের স্বপুে জলে ছোট দীপ 
আকাশে বাতাসে শুধু স:রের মুছণণা 
শতাব্দীর স্বর্ণরথে সব 'বিপ্রতীপ 

মুক্তির সোনাল ধব্জা দৃঢ় সম্ভাবনা । 


দঁলিত-পীঁড়ত-জাতি রাজদণ্ড হাতে 
ন্ট চাঁদ পশজবাদ সমুদ্রের জলে 
[শমূল পলাশ ঝরে বসন্তের রাতে 
প্রজন্মের চাবি কাঠি মান্তর কলোলে । 


জীবনের চাঁরাঁদকে অমৃত স্পন্দন 
ভাবীকাল সনশ্চিত উর জরে 
ব্রাত্য 'ক্রিম্ট মানহারা জানে উলম্ফন 
এগয়ে চলার স্বপে দুজ'য় সমরে । 


সূর্য আনে রাঙাদন ফলের সৌরভ 
জবাকুসমসঙ্কাশ  বশ্বের গৌরব ॥ 


ঢচাবক/৩১ 


প্রত্যাসন্র ঝড় 


মা্দরে কালের ঘন্টা বাজে 'নাঁশাদন 
মাঁক্ষকার গুণ গুণ ফুলের সভায় । 

ঘৃণা পুতঃ আঁধক্তার । আঁধারে বিলীন 
মানের স্বপু সাধ ভাসে নশীলমায় । 


ভাবীকাল বাড়ে ক্রমে জননী জরে 
দালত পশীড়ত আত ব্রাত্য জাতহারা 
সরোষে উদ্ধত মুঠি । ধবজা দঢ় করে 
সম্মুখে এগিয়ে চলে দেশটাকে নাড়া 
দেয় তারা সগোরবে । 


কত অমারান্র 
আতনক্তান্ত একে একে । অন্তিম লগন 
ঘনায় শতাব্দী শেষে । হহাশয়ার যাত্রী 
তরণী ডুবতে পারে । কাল অগন্ন 
গভীর তপস্যা মগ্র । 


দগ্ধ বারো মাস 
শোষকের বক্ষে দোলে ঝড়ের আভাষ ॥ 


চাবক/৩২ 


জন্ভরাগ 


আর কত আঁভলাস ভ্রান্ত বিচরণ 
পতঙ্গের অঙ্গরাগে রামধনু আঁকা 
সহস্র বর্ষের সাধ নীতি আহরণ 
[দকে দিকে ঘুমান জনতার চাকা । 


ভালোবাসা আদগন্ত সোনালণ বাস্তব 
পাতা জাগে চৈত্র শেষে কালের নিয়মে 


আঁস্তত্বের গর্ভে নড়ে চির পরাভব 
সুরের অন্তবা জাগে ধৃতির চরমে । 


দিবসের অবসানে গোধূলির রাগে 
জীবনে বসন্ত আসে ঝলকে ঝলকে 
অমারান্র কেটে যায় যৌবনের বাগে 
[পছূটানে আগুয়ান পলকে পলকে | 


বরেনা যে সূর্ধাশখা প্রাণের মাহমা 
অন্তরে অন্তরে দীপ্ত 'সুগ্ধ শ্যামালমা । 


চাবুক/৩৩ 





তিয়াঘা 


আমাকে দিয়েছ তুম বসন্তের গান 
ছোট ছোট ভ্বলোবাসা একান্ত গোপন 
লাজনতা ছায়াতপ্ন, করেছ প্রদান 
তোমার অনগ্গ দেহে স্হবির দহন । 
অতৃপ্ত 'তিয়াসা বুকে পদ্মমধু পান 
করোছ গভীর সুখে । 


তোমার নয়ন 
অপাত্গে দায়তে খোঁজে সারা 'দিনমান 
আর কোন কথা নেই ভ্রমর গুঞ্জন । 


সহেনা সহেনা বর্ধ্‌ এই মরঞহালা 
শ্রাবণের বারিধান্না নয় শ্র7ান্ত হরা 
থাটে যে তপণ? রাধা বেতে হবে ত্বরা 
দাবদাহে দণ্ধ দেশ । 


মেঘ সধা ঢালা 
উড়ে আসে সান: দেশে । 

কোথায় পাহাড় 
জোছনা মাঁদর রান্র বিজ্ময় অপার ॥ 


চাব“ক/৩৪ 





রামধম জরিজ্জজ 


রামধন হারঞজন 

নয় তেমন জেধাবী, 
ঘনহ্টা ও সততায় 
জানে নাকো মোসাবখ 


জানে নাকো জারজার 
জানে নাকো আত্মসাৎ, 
জানে নাকো টাকা মারা 
হতে কতু কুপোকাৎ । 


বড়ো বড়ো সাব সবো, 
বড় বড় বনল, 

ক্যাশ চুর নয় ছয়, 
জমা করে খাল । 


শতকরা নব্বুই, 
যারা আছে শাসনে, 
তারা সব মেধাবশ 
স্বজন পোষণে । 


চাবক/৩৫ 


ফতসব বপবাদন, 


জ্োতঙ্গার মহাজন, 
শ্রীত স্মতীত মন ঘেটে 
কনে ধন আহরণ ॥ 


দেশে এত কমলো ঢোকা, 
দেশে এত অনাচার 
ঘুমে কেন্য নেধাবাবু, 
বাবুদের সব্রকার ? 


এত মেধা এত ত্ভান, 
দেশ কেন মুুমন্ত, 

সরকারশ কোষানারে 
ঢাকা কেন বাড়ন্ত % 


রামধন হারজন 
ভাবনায় একাকার, 
উ“ছুজাত মানবের 
মন বড়ো অন্ধকার ॥। 


চাবুক ।/৩৩৬ 





কাশীরামজীর চড় 


দনটা গছল রৌদ্র ঘূমোট কসাই কাটা 
রাস্তা ঘাটে ব্যস্ত মানুষ চলা-হাঁটা, 
ঝোপের ভেতর পাঁখ 'ছিল পালক ঢাকা 
রঙ বেরঙের খবর 'ছিল ছাব আঁকা । 


চারাদকে গুজব ছিল গণ্ডগোলের 
গযীলভরা রাহফেল ছিল কমাণ্ডোদের 
ক্যামেরা ম্যান তাক করেছে ঠিক নিশানা 
খঃজে বেড়ায় দিলন জ.ড়ে শেষ ঠিকানা । 


[কহ কিছ বাঁদর ছল স্বভাব যাদের বাঁদরাম 
নকল পোষাক লাগায় গায়ে পাঠায় তাদের সঙডাম 
জীবন খাঁন সাদা মাটা রৌদের তাপে পচ গরম 
প্রশ্ুশনে ওঠেন খেপে ছ'ড়ে ফেলেন লাজ শরম । 


বোরয়ে আসেন দালত নেতা দাঁড়ান সবার মুখোমুখ 
বাদরগ;লো স্বভাব বশেই ?ঞ্জভ চুলাকয়ে দেয় উক, 
কাঁশশরামজীর ধৈর্য ঢলে গালে মারেন লেদার চড় 
সেই গুজবই 'াব*বজুড়ে শিরোনামে খোশ খবর ॥ 


চাবুক /৩৭ 


কালো স্গুের উতান 


পূব [দগন্ত ক্রমশঃ ফরসা হয়ে আসছে । 
দাথার উপরে জাগছে কালো সূযের দল। 
গাঁথবী এখন ভশষণ উত্তপ্ত 

নভোনশলে ওজন স্তর ফুটো 

অদশ্য রেশমী কাপড়ের মতো তার আবরণ । 


সমুদ্রের বকে কালো সূযেরা ঘুরে বেডায়। 
পাশচমে গোদাবরী তারে 

দাবড়রা ওখানে মৃত্যু ।নয়ে খেলছে 

হাতে তাদের 'জয়ন কাঠ । 

গঙ্গার তারে-মা বসমতটর কোলে 

বঁডারত কালো মান,ষের স্বপু। 


যে স্ল মান.যের ছোঁয়ায় অপাবন্ত্র দেবালয়, 
দেবতা সেখানে অন্তহত।, 
পাথরের দেবতা থেকে হদয় ওয়ালা মানুষ অনেক বড়ো 


আঁফ্রুফায় ম্যান্ডেলা রানা করেছে নতুন হাতিহাস 
আধকার অর্জনের পথে পথে 

ভূমি পর্রেরা খজ মেরজ্দণ্ডে এগয়ে যায় 

মুণ্টি ব্ধ হাত আকাশে উত্তোলত । 


[বপন্নতার মুখোমুখি স্বজন স্বজাতি 

দস্য/র হাতে লাঞ্ছিত শুদ্রাণীর যৌবন 

তস্কর অপহরণ করেছে ধন-সম্পদ 

নিব1সত তাদের ভালোবাসা । 
চাবুক/৩৮ 


ওদের গলায় বাঁধা থাকতো ঘন্টা, 

পথ চলার সময় বর্ণবাদী জানোয়ারের দল 

ছোঁয়া বাঁচাতে রাস্তা ছেড়ে পালিয়ে যেত । 
যৌবনবতাঁ রমনণর উদ্ধাঙ্গের বসন অপসত হলে 
লোভী নয়নে লেহন করতো ওদের ঘাম ক্লেদ 
মনুবাদী ও তাদের উত্তর পুরত্ষ | 


এপারে গঞ্জন শর হয়েছে সিংহ শাবকের 
কালো মানুষ পাল্টে দিচ্ছে পুরোন নিশানা, 
নতৃন পথ সংকেত দেখে এগিয়ে যেতে হবে । 


সবপুও আজ কাল স্বপ্ন দেখে, 
দপণের সামনে দাঁড়য়ে আজকাল 
মানব দেখছে সূযের মুখ । 


“ভীব ৈতনায় যে ভালোবাসা 
ফুলদল হয় 

অতনু আবেগে আলোড়ত প্রেম 
খোঁজে অনুপম মাঁন্তর  দগন্ত । 


দশের ভাবাশে মেঘের আঙালে যে সয জু্লছে 
তার চোখে জলধারা, 

কেশনা আগদনে পড়লেই তো। সব কালো হয়ে যায় । 
আর আগনে পুড়েই আসলে দ্ীনয়ায় জন্ম হয়েছে 
সব কালো মানুষের ৷ 


এখন ওরাই সমগ্র প€থবাঁটাকে দগ্ধ করে 


বানাতে চাইছে 
এক কালো মানুষের দেশ ॥। 


চাবক/৩৯ 


চঞ্চাল গীতি 


আমাকে ঘৃঁণত বলে চিরকাল করে অবহেলা, 
সমাজের বর্ণবাদ উদ্'জাত পুরোণ শাসক, 
সূর্যের দ্বপু রাঙা উীক দেয় নতুন প্রভাত 
আমাব কোমরে ছিল একখানি তেনার পোশাক । 


অস্পশ্য চণ্ডাল আমি মৃতদেহ কার সংকার 
মৃতের তো জাত নেই, তাই নেই কিছ হারাবার, 
জীবন্ত মানব দেহে জাত পচা দ.গ'ন্ধ ছড়ায় 
জ।তির বিকার শুধু বদ্ধজলায় নিত্য খাবখায় । 


তবু জান ভালোবাসা আমাদের বাগানের ঘাসে 
দচোখে গভীর তন্দ্রা ছড়া বাতাসে 

বকুলের মালা গাঁথে রাতজাগা সোনালি সকাল 
এখানে সমাপ্ত হলো যাত্রীদের বন্ধনের কাল ।। 


চাবক/8০ 


দিন বদলের ব্রত 


মা! লক্ষী পৃজোয় বাঁধতে ধানের ছড়া, 
আকাল পড়লে খেতে ক্ষুদের জাউ, 
পেটের ক্ষুধায় খেতে কাঁঠাল কোয়া 
আষাঢ় মাসে খেতে বন কাউ । 


মা, দেখোছ তোমায় কুড়োতে শাকপাতা 
ক্ষুধার জুলায় কাঁদতে ঘরের কোণে, 
বাপ ফাঁরত শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে 

একট লবন, চালের পৃস্টাল সম্ধ্যা লগনে, 


পথপানে থাকতে চেয়ে পেটে ক্ষুধার দহন 

দুঃখ তোমার চিরকালের সাথা ! 

মাটির দাওয়ায় কাঁদতো তোমার শিশু 

বূকের ভেতর পুষতে ব্যথা কাটতো আঁধাররাত । 


মা, এখনো কি দুঃখ তোমার আছে ? 
এখনো 'কি তেমাঁন আঁধার পথ, 
এমাঁন করে কাটবে তোমার দন 
দিন বদলের স্বপু তোমার বত । 


চাবক/৪১ 


ধ্যা, কত তুঁড়, 


ধ্যাম. কুড় কুড়, ধ্যাম কুড় কুড় বাজে জয় ঢাক 
কে বাজায় ? কে বাজায় ? চণ্ডালিনীর বাপ । 
টাক ডুম. ডুম টাক, ডুম, ডুম্‌ ঢাকে নানা সুর, 
অত্যাচারখর চামড়া কেটে ঢাক বানায় শহদ্দুর ৷ 
ভেরী বাজে তুরী বাজে বাজে মাদল খোল: 

পূব আকাশে রঙের ছোঁয়া বন্ধ দুয়ার খোল । 


ধ্যাম্‌ কুড় কুড়্‌ বাদ্য বাজে নাচে ছোট জাতি, 
কাঁপে কেউ ঘরের ভেতর কারো মাথায় হাত। 
কে নাচে গো কে নাচে গো ঢাকের বাজনায় ? 
রাম কৈবর্তের কন্যামাসী সৃঘি পানে চায় ॥ 


চর্দক/৪২ 


[দগন্তকে বাল 

তুমি ঘুমিয়ে থাকো, 
প্রদোষে কুসুম কলি 
লঙ্জায় মুখটি ঢাকো । 


ওই দর পাহাড় ছায়ায় 
মেঘেরা ঢেউ খেলে, 

ভেতরে 'ববেক তাড়ায় 
প্রজন্মের স্মতত ঢেলে । 


মানঘগুলো কালো কালো 
বুকেতে আগ্ব দহন, 
[দনমান জালে আলো 
প্রলয়ে সঙ্গ পবন । 


ফুলের যে ফুঠতে মানা 
সে কথা জানে কসাই, 
মাঝরাতে কে দেয় হানা 
খবরটা জানে সবাই । 


চষক/গ৩ 


এসো পৃপ্রয় বালাহ বাসা 
কুসুমের পাপাঁড় ছিড়ে, 
হৃদয়ের ভালোবাসা 

আমাদের বুকের ননড়ে ॥ 


ণদগন্ত বয় ঘুমিয়ে 
জাগো পাখ পার্থভারশ 
শোষণের পথ মাঁড়য়ে 
আসে ভোর তাড়াতাঁড় || 


চাবুক /5999 


সঙসাজা 


যৌবন গেল মনে বড়ো রগ 
সব হারিয়ে খেলায় সাজ সঙ । 


সময়ের নেই কোন বাদ বিচার 
পথ খোলা সব সামনে হারাবার 


আম গণ বয়স হলো কত 
গাছ গুণে তার পাতা শত শত 


বয়স ঝরে বছর এলে ঘরে 
ভালোবাসা কোটায় রাখ পরে 


চেনা নারী আড় চোখেতে চায় 
ভরা নদী বুকেতে শুকায় 


ধান কাটা ক্ষেত ঘুমায় রাতের শশতে 
নল জোছনা কাঁপে বুকের 'ভিতে 


যৌবন গেলে ঘবক সাজা দায়, 
পথে চলি সঙের পোষাক গায় ॥ 


চাবক/৪৫ 





ভীঙের পরুশহ্যা 





তুমি কি কেনো করেছ প্রাততবাদ ? 
নীরবে ঝুকে বান্দে কি কেনো বেদনা ? 
দুনিয়াটা এসো দহজ্নে কার আবাদ 
মরন্ভূমি শুধু অশরশরী কোন ললনা ? 


জেনেছো বন্ধু এখানে বাড়ে দংশন, 
অরণ্যে কেবল প্রস্াত ইচ্ছা দগ্ধ, 
জাঁম চষে যারা মাটিকে করে মন্হন 
রাজা মহারাজ তাঙ্গের করে জব্দ | 


কিন লোহা একদা পুড়ে ইস্পাত। 
বসুন্ধরা অজানা ভয়ে কাঁপছে, 
আতংকে হম মানুব করে উৎপাত 
সাগর জলে লবণ ক্রমে বাড়ছে ৷ 


চাবক/৪৬ 


তব? এবার উবে ক্রমমযান্ত, 

মাঠের শেষে *মশানে জলে চিতা, 
কোনো মহাপুরম্ষম করোঁন এমন উীন্ত 
হরিণ নয় বাঘের ভয়ে ভীতা । 


এসো দু'জনে রচনা করি কাব্য, 
উপহার 'দই হৃদয়ের যত অসয়া, 
অঞ্জহাল পেতে লও ষা কিছ: দ্রাব্য 
পথের প্রান্তে পাও বাদ কোন পড়ুয়া । 


সাঞ্জাও এবার 'নপুন শরশয্যা 
লবন জলে চলো ডুবে ডীঁ, 
কুরত্বঙ্ধের চোখে অবাক লঙ্জা 
অরত্ণ আলোয় গোলাপ উটে ফাটি ॥ 


চাঙ্ক/৪৭ 


মানু ঘুণা করতে ও তুলে খাচ্ছে 


মানুষ ক্রমশঃ ঘণা করতেও ভূলে যাচ্ছে । 
কতিপয় বর্বর মান জননী বসধাকে 
ণনর্মমভাৰে পণড়ন করতে বাধ্য করেছে 
আপন গর্ভের সন্তান 'দিয়ে । 


সভ)তার মুখে চুনকাঁলর প্রলেপ 
অথচ আশ্চর্য মানষের সহনশীলতা 
জননণশর স্েহ ভয়ংকর লঙ্জায় 
প্রাতীনিয়ত ওলাওটা রোগীর মতো 
সারাক্ষণ সভ্য মানৃষের মুখে 
নিক্ষেপ করেছে ভেদবমি । 


গাঁজয়াবাদের সেহ মর্সনভুদ ঘটনা 

শোনার পর 

যে সকল মানব মানবীর হৃদয় 

ঘৃণায় সারা শরীর গখলয়ে ওঠোন 

তার একট তালিকা পেলেই 

আম অমানুষের তাণলকাট 

মাহলা কমিশনের নিকট প্রেরণ করতে পারতাম 


চোবক/৪৮ 


বত সম্পাদক, 

সব শিরনামে 

সভ্যতার ববর্ণ মুখের ছাঁবসহ 

বর্ণবাদী সারমেয়ের প্রকৃত খবর পাঁরবেশন করতণ। 


কেননা 
মানুষ ক্রমশঃ সাত্যসাত্যই 
ঘৃণা করতেও ভুলে যাচ্ছে ॥ 


চাবক/৪৯ 


ইচ্ছেগিল 


ইচ্ছে ছিল তোমায় আম ভালোবাস, 
ইচ্ছে ছিল পেছন থেকে সামনে আস 
ইচ্ছে ছিল গাছের ডালে কার কুজন 
সারাবেলা আলস ভরে সময় হরণ । 


তরে বসে নদীর সাথে কথা বাঁল 

বনে বনে ফুল কুঁড়য়ে পথ চাঁল 

মধ্যরাতে 'প্রয়ার বুকে রাখ হাত 

কেউবা বলে অমাীনশা কেউবা বলে ঘুমের রাত । 


মাঠে মাঠে ঘুরে ঘ.রে ফাঁড়ং কুড়াই 

কাচপোকা টিপ কার কপালে রোজ পরাই ? 
স্বজন যারা তারা জানে আমার বাঁড় বনকুমারী 
নানা ব্যথা মনের ভেতর দেয় পাড় । 


ইচ্ছে করে যাই হাঁরয়ে নল শাশরে 
ইচ্ছে করে যাই হাঁরয়ে রোজ ভীড়ে 
ইচ্ছে করে মাথায় রে বেডাহ পাড়া 
জোছনা রাতে ঘরের দুয়ার দই নাড়া । 


অনেক কথা যায় হারিয়ে ধরতে নার, 

অনেক কথা ঘুমিয়ে থাকে ঘুমের বাঁড় 
তোমার ব্‌কে মুখ ল:ঁকয়ে চাই আকাশ 
শেষ ইচ্ছেটা এমন 'ছিল-_-পুরাও আশ । 


চব.ক/৫&০ 


স্মাতি রঘ, নন 


জাত মেরেছ লক্ষ লোকের স্মাত রঘ্‌ নন্দন 
তোমার জন্যে নারীর পায়ে লোহার বোঁড় ঝন ঝন্‌ 
কুলীন বামন করত বিয়ে অবুঝ নাবালিকা 

মরলে বুড়ো সহ মরণ মাধবী মালিকা 

হাজার রকম আইন করেছ ড্‌বিয়ে দিয়ে দেশ 
উদ্ধবাহ্‌ বাম.নকায়েত পোঁ ধরেছে বেশ _ 

জাত মারা জাত উঠছে জেগে টানছে দেশের রাশ 
তারাই দেশের রাজ বাহাদূর হালটা ধর কাঁষ। 


মরে গিয়ে বেঁচে গেছ নইলে তোমার চামড়া 
খুলে নিয়ে সেকতো লোকেষেমন সেঁকে দামড়া ! 
সারাঙ্জীবন খাটলে ভাড়া দিলে নানা পাঁতি 
জাতের নামে খেললে জ;য়া হাজার বজ্জাতি। 
বঙ্নারী তোমার মূখে দিচ্ছে ঘণ্য থুথু 

জাত বাঁচতে ষাঁড় সেজেছ-শিং উঁচয়ে গুতু 
প্রাতশোধের প্রলয় শিখা জহালায় দাবানল 

তোমার পাঁতি পঠথসহ পোড়ায় রাত্যের দল । 


তোমার সঙ্গে সবর 'মাঁলয়ে গাইতে; যারা গং 
তারাই এবার রাস্তায় নেমে দিচ্ছে নাকে খং । 
জাত মেরেছ লক্ষ লোকের গ্মাত রঘু নন্দন 
পোড়ায় তোমার কুশ পৃতুল শব্দ্র জনগণ ॥ 


চাবর/৫১ 


সারাক্ষণ পধাস্ত গুণে বিপন্ন সময়ে খাঁজ শুধু ভালোবাসা, 
বাঁড়র চোহদ্দি ছেড়ে মেগোপথে পেয়েযাই সংজনের ভাষা, 
নদীজলে ভোরবেলা স্বাত হয় জেলের কুমার 

সৈকতে সাবান মাথে তনুদেহে যৌবন সংস্কার 

অগ্তাল পেতে আম জল চাই-নদাঘের দ;রন্ত খরায় 
স্বজনের সমাধিতে নতুন লাশের গন্ধ [ববেক তাড়ায় । 


দোফসলী ধান ক্ষেত, মাঝে শধ্‌ বেদনার বাণী, 

মোমাঁছ গুঞ্জন করে রোদনে বসন্ত আসে জান _ 

সারাক্ষণ সভ্যতা গুমার মরে সংকটের নির্মম দহনে 
নাগিনীর 'ীবষ বাষ্পে নিভে দীপ সন্ধ্যার লগনে _ 
চাঁরাদকে আঁব*বাস আত্মঘাতাঁ মান্‌ষের শবের কৎকাল, 
মানব সভ্যতা জুড়ে ক্রমে ক্রমে স্ফীত হয় হিংসার জপ্জাল | 


অমারাি অবসানে দালত মানবজাতি হাঁকে সিংহনাদ, 
ধরীতুর বুক থেকে ল্থনার অবসানে নির্বাসনে যায় বর্ণবাদ, 
্রা্মন্য গারমা ল:গ্ত চণ্ডালের শবের পরশে 

শতাব্দীর প:ুঞীঁভূত ঘৃণা তীব্র মৃত্যু যদি গশে। 

নতুন স্বপর গন্ধ পেয়ে যায় নিত্রামগু অস্পৃশ্য চামার- 

তারও বুকে ভালোবাসা অতকিতে মধ্যযাম করে দেয় পার ॥ 


চাবুক/৫২ 


ঝড়ের মুখে চুম্বন রেখা 


ঝড়কে চুম্বন করার কৌশলটা আমাকে শিখিয়ে দিলে 
আম তোমাকে এক গুচ্ছ কাঁবতা উপহার দেবো, 
সমূদ্রকে মুঙোয় ধরে নাচতে পারলে 

প্রয়তমার খোঁপায় পারয়ে দেবো মল্লিকা ফুলের মালা । 


বসুধা ফনা উত্থোলন «রে যখন কেপে ওঠে 

ভয়ংকরগভাবে তাঁলয়ে যায় পুরোন জীর্ণ বি*বাস, 

খড়কুটোর মতো দগ্ধ হতে থাকে নিপ,ণ ভাবালুতা ; 

আর এই তোলপাড় তোলপাড় অবস্হার মধ্যেই 

এক 'নশ্চিত আত্মীঝ*বাস কু মের সৌরভে 

চারদিকে ম ম করতে থাকে 

কালের গহব্রে শিলীভূত অসংখ্য কঙ্কাল, 

তাই মানুষ স্মতি ফাসলের সন্ধানে ঘরে বেড়ায় সকাল সন্ধ্যা | 


খরস্রোতা নদীকে বকে জাঁড়মে ধরে হটিতে পারলে, 
তোমাকে উজাড় করে দেবো আমার বুকের ভালোবাসা, 
জুলন্ত আঁগুকে গিলে দূ মেরজ্দণ্ডে 

নবুজ ঘাসের গালি)া পোরয়ে রন্ত মাতাল দৌড় দৌড় দোড় 
তারপর কিন্নর কন্ঠে সঙ্গীত *'»ত হলে 

এখানে একাঁটি উদ্যান নামিত হবে 

অনেকটা থাক থাক সাঁড়র মতো 

যাতে আমরা উঠতে পাঁর শিখর চ.ড়ায়। 


চাবুক/৫৩ 


রাঙা ভোরের গ্রে 


তুম আমাকে এক টুকরো জলভরা মেঘ দাও 
আম তোমাকে ফসল ভরা মাঠ দেবো । 

তুমি আমাকে এক সাজি ফুল দাও 

আম তোমাকে এক ঝাঁক রঙিন প্রজাপাঁত দেবো। 


যাঁদ তুম আমায় চলার জন্য এটা রাজপথ দাও 

হাগার মান:ষের 'মাছল নিয়ে আমি এাগয়ে যাবো । 

থলে দাও আমায় একটা রঙ) মণ্ের দ্বার 

তবেই সকল স্তাবক ও অমান;ষের মুখোশটা খুলে দিতে পারি । 


একটা সবুগ জখণয পেলে 

পঞ্জর মুক্ত করে ছেড়ে দোবো এক বাঁক হারয়াল | 
অনাধাদা নদী চবে সন্ধ্যার ছাঁডযে দেবে 

হাঞার হাঞার আলোর কণা চোনাকী | 


ব.কভরা ভালোবাসা যারা সহেই দিতে জানে 

তারা আত সহজে বকে আপনার মাঝে পেয়ে যায়। 
যে সাহইস৬র ভীরস্তার মখোমখি দাঁঠায় 

তার সামনে উদ্নো'চত হয় এক বিশাল বিশ্বের দয়ার | 


কৃপণ পাথব।তে কোন কিছু; না পেয়ে 

যখনই তুম আমাকে রাঙন মূর্যটা দিলে, 

দর দিগম্ত থেকে হানয়ে এনে 

তোমাকে আম উপহার দিলেম একটা রাঙা ডোর। 
চাবক/&৪ 


গার হাত চাই 


পার হতে চাই নদী সাগর পার হতে চাই বাধা 

পার হতে চাই চোবা আঁধার চোখে খলসানো ধাঁধাঁ। 
সামনে বিশাল মরত্ভীম-_সামনে উষ্চু পাহাড় 

থোকা থোকা বনকুসূম বনপলাশর ঝাড় 

পথে পথে ছড়িয়ে আহে নানা পদ চিহ্ন 

ন।না দলে পথ চলেছে নয়কো তার ভিন্ন 

ব্‌কে তাদের ভালোবাসা সামনে ওড়ে নিশান 

ঘ.ময়ে থাকা জাত জেগেছে বালে প্রলয় বিষাণ। 


বরফ,লা জলের স্রোত চেমন 1হমেল পরশ 
শ্রাবণ মাসে মেঘের ধারায় প্রাণে মধুর হরষ। 
ডালে ডানে কাচিব মাটির করে নানা পাঁখ 
রাঞারা সব তিক্ষে মাগে করুণ সরে ডাক, 
উঞ্জান গাঙ্গে নাও ভাসে নাবক নাহ ঘাটে 
অত্যাণারার চাখঠা 1ব্চে দেশের বাঞার হটে 
পথ অনা মানষ জানা সাননে পুজার ফুল 
কালো আঁখর তারা জলে কানে হীরের দূল। 


পাহ! , ভাঙ্গার গাঁইগ্ত কাঁধে ওরা নগচু তত 
রথের রাঁ“র হালকা টানে সবাহ কুপোকাং । 
মন্দিরেতে বাদে শাঁথ মসজিদে আজান 

শাখায় শাখায় কিপাতা শোষক কম্পমান । 

পার হতে চাহ পাহাড় নদী পার হতে চাই সাগর 
পার হতে চাই চোকা স্রোত গরম বালি কাকির ॥ 


চাবক/&৫ 


বিখাগ লেশ্ 


আগুনকে বিশ্বাস নেই, 

কেননা আগুন সবাঁকছ দাহ-করেও 
বেচে থাকে আপন গভশর সন্তায়, 
ফাগুনকে ি*বাম নেহ 

জুলতে জুলতে হৃদয়কে দহণ করে 
অনেক বড়ো হয়ে যায় হৃদয় । 


নদীকে বিশ্বাস নেই 
পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে বড়ো হতে হতে 
হাঁরয়ে ফেলে তখরের আঁস্তত্ব। 


পাহাডকে ীববাস নেই 
মেঘকে চুম্বন করে 
কেমন যেন উন্বোলত হয়ে ওঠে সানু দেশ। 


পথকে বিশ্বাস নেই 


কোথা থেকে যে কোথায় চল বায় 
পাঁথকের ভালোবাসা ও আকুতিকে জাঁঞয়ে ধরে 


2াবক ৬৬ 


সাগরকে গব্বাম নেহ, 
উথথাল পাথাল ডুব লে 
বার বার ছাঁপয়ে যায় সৈকত ভূমি 


তোমাকে বিশ্বাস নেই, 


কেননা তুমি ছোবলে ছোবলে ক্লান্ত করে তোল আমাকে, 
আমার সত্তাকে 


িব*বাস নেই কাউকে, 

কেননা আশ্বাস দিয়েও 

তারা বিভ্রান্তির নাগর দোলায় অন্যকে দোলায় 
নিজেরাও দোলে কপট ছলনার আতংকে ॥ 


চাবক/৫৭ 


পাড় ভান্গ। নদী ও লাল শিগ্ন লের গান 


পাড়ভাঙ্গা নদ্খর সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে । 
ফাগুনের পন্ন বিহীন শিমূল তরঃ লাল আভায় 
ভরিয়ে তোলে তিন ভুবণ । 

রক্ত করবীর মালা গেঁথে আসন প্রসবা সন্ধ্যায় 
গলায় ধারণ করলে কেউ কাপালক হয় না। 


বন্ধ্যা মাটতে ফসল বুনতে হলে 

পাথর ভাঙগ। কুলি চাই, 

পাঁতত জাঁম আবাদের জন্য আমাদের প্রয়োজন 
নব প্রজন্মের হলধর ৷ 


চৈত্রের পোড়া মাটিতে বারজ্দের গন্ধ, 
কুড়োতে চাই একমুঠো সগান্ধ ধুলো 
যা'দিয়ে আম জোড়া দিতে চাই আমার পুরোন দেয়াল। 


আমি একরাশ ভালোবাসা পাবে বলে 

নদী তারে বেঁধোছ পাতার ছাউান দেওয়া ঘর, 
আগামী বর্ষায় নদী তার পাড় ভেঙ্গে নিলেও 

আমাকে অবশ্যই একটা কুল 'দয়ে যাবে 

যেখানে আমি আমার 'হম্মতের জোরে 

গড়তে পারবো অনেক গুলো ছোট ছোট বসতি 


চাবুক/৫৮ 


নদী আপোষ করে 
শিমূল কথা বলে 
চৈত্রের মাতে বাতের স্বপু 


আর কালো মানুষেরা পাথর ভাঙতে ভাঙতে 
বজ্জের শান্ত অর্জন করছে বাহনদ্য়ে। 
অজানা বাউল জাগরণের ভৈরবা গায় রাস্তায় রাস্তায় । 


ঘণ। যে আগু শিখা হয়ে প্রলয় ঘটাতে পারে 


দাস, অস্পৃশ্য শবে দলিত মান,ষেরা মহামনূর বংশধরদের কাছেই 
তা জেনেছে ॥ 


চাবক/&৯ 


কালো মানুষের দেশ 


আমাকে সগন্ধিজলে স্রান করতে হোল, 

আমার 'াবগত পূর্ব পুরতষের ₹গারবে। 

আমাকে এই অপরাহে ভ্রমণে যারা উৎসাঁহত করলো 
তারা সকলেই নব প্র্ন্মের অগ্রণী পাঁথক । 


জীবনে দু'বার আমাকে চড়াই ভাঙতে হয়েছে 
প্রথমে মাতৃজঠর থেকে সূর্যের সংন্দরতর আলোয় 
আর একবার আর্ধপুত্রদের নর্মম অত্যাচার থেকে 
বাঁঁতে গিয়ে দলত সাহত্য উৎসবে 


পূব আকাশে সূর্য আপন দীপ্তিতে পুড়তে পড়তে 
'দিগন্তকে যেমন দগ্ধ করে, 

তেমান প্রাণের ভেতর বীজের ভেতর 

প্রজন্মের উদ্মাদনা ছাড়িয়ে যায়__ 


চাবুক/৬০ 


আমি দেখোঁছ বকুল বীত্র ধারে 

এক বুড়িয়ে যাওয়া সকালে 

যারা জড়ো হয়েছিল 

তারা আমার কাছে আগন্তুক হলেও 

গাহীত হাতে কয়লা পোড়া রঙের এই মানুষগুলোকে 
আমার দ্বজন বলে চিনতে একটুও ভুল হয়ান । 


আম হইীতিহাস পুরোটা পড়তে পারিনি 
তাই পথের বাঁকে সন্ধ্যার অল্ধকারে 
আলোকের দীপ্তি দেখে ভ্রম হলেও 
বুঝতে পেরোছি 

এক শা*বত শৈশব ওইখানে ঘুময়ে আছে 


সেই শৈশব 
কালো মানুষের স্বপু দিয়ে মোড়া ॥ 


চাবুক/৬৯ 


ঘাতকদের চিষ্িত করি 


প্রতুষে-যে মান,ফগুলো সূর্ষের মূখ দেখতে বৌরয়োছিল 
ঘাতকের বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা করা বুকের পন্ডে 
»ম্পক নগরের উষর মাঁটকে উর্বর করে 'দয়ে 

সে মানুযগূলোর আর ঘরে ফেরা হলোনা | 


সূর্য আর কোনোদন তাদের বধ*বাস ভরা মুখ 
দেখতে পাবে না, 

প্রভাতের হাওয়া গুমরে গুমরে হতাশ হয়ে 
গাছের পাতাগুলো শুধু কাঁপয়ে যাবে । 


ওখানে রাস্তার দনপাশে ক্ছ; ছাড়ে ছিটিয়ে সবুজ রাষ্জত। 
গুলমোহরের বড বড় গাছগখলো মাথা উচু করে দায়ে 
উাঁদ পরা মান.ষগুলোর দ.জ'য় সাহসের তারফ রাছুল । 


ঘাতকরা নরাপদ স্হানে চলে গেলে 

আমাদের রক্ষী বাহিনী বৃলেটের খোল খংজে বেড়ায় 
ভীতন্ুস্ত কঙকালগুলোকে আতংাঁকত করে তোলে 

*বাপদ যেমন নখদন্তের আস্ফালনে কাঁপিয়ে দেয় বনভাম । 


চাবক/৬২ 


কার হাতে যে মানুষ তার বিবাসের অঙ্গীকার রাখবে 
আজকাল রক্তে হাত আাঁবরে অনেকেই রোমাণিত হয় 
অথচ প্রবল আত্মগোরবকে বাডিয়ে দিতে পারেন৷ 

গ্রীতশোধের শপথ উচ্চারনে তাদের মধ্যে নানা দ্বিধা । 


আমরা এক আশ্চর্য সময়ে বাস করাছ 

যে সময় শধু সান্বনার সুরে বলাপ করে বেড়ায়, 
যারা মসনদে থাকার জন্য বাঘবন্দী খেলছে 

তারা আমার স্বজন বা সূহদ নয় 

তারা প্রকৃতই ঘাতকের বন্ধ । 


আসন, 
আমরা ঘাতক পহ তার সৃহদদের চাহত করি । 


চাবক/৬৩ 


রক্তাক্ত বাথানিটোলা 





বাথাঁন টোলা ! 

তোমাকে এদেশের মানুষ একদিন ছুলে যাবে 
মানুষের হৃদয়ের শোক, 

ফসিল হয়ে একাঁদন মরে থাকবে । 


রন্তান্ত বাথা নিটোলা ! 

তোমার অনার্য নর-নারীর কন্ঠ যেখানে চিরতরে স্তব্ধ 
জননীর ভ্রণে সন্তান যেখানে রিদ্ব 

মা-বোনের ইজ্জত পল্টন করে 

লাশ যারা গুম করেছে 

সেই ঘাতকদের ক তুমি ক্ষমা করেছ ? 


বাথানটোলা 

তুম ক দেশবাসীকে বোঝাতে পেরেছ 

বর্ণবাদী ও তাদের ভাড়াটে জল্লাদ বাহন? 

তোমার গভেরি সন্তানকে নিমমি ভাবে সারয়ে ?দয়েছ 
শষ্য শ্যামলা পাঁথবীর বুক থেকে । 


চাবক/৬৪ 


বাথানিটোলা ! 

তুমি মাথা উঁচু করে কবে দাঁড়াবে? 
মন.বাদীদের চামড়া খুলে নেবার শপথ 
তোমাকে করতেই হবে- 

তোমার অনাগত গভে'র শিশুদের এখন থেকেই 
হাতিয়ার রূপে গড়ে ওঠার কঠোর শিক্ষা দাও । 


ওরা একাঁদন ঘৃণ্য গনহত্যার প্রাতিশোধ নেবেই 
দেশজ.ড়ে সেদিন শ.রহ হবে দারঙ্ণ হৈ চৈ 
বাথানিতোলা 

আবার তুম সংবাদ শিরোনাম হয়ে ওঠো 
ঘাতকের রন্তে রেখে ম্খ । 


বাথানডোলা ! 


তোমার উত্তর পুরহ্ষের হাতে 
প্রীতশোধের অমোঘ অস্ত্র তুলে দিও । 


চাবক/৬৫ 


রচনা করব ঘাতকের কবর 


আকাশে বৈশাখী মেঘ উদ্দাম চণ্ল 
দাবানলে দগ্ধ স্রিগ্ধ ফসলের ক্ষেত, 
ল্যাম্প পোম্টে খুলে আছে স্বজনের লাশ 
কাবুলের পথে ঘাটে দর্গন্ধ .লাতাস । 


ঘাতকের উদ্যত অস্বের ঝংকারে 

মানবতা শওকায় উদ্বেল, 

আলেন্দের হত্যাকারী চিলি থেকে নিয়ে আসে 
ভয়ংকর মৃত্যুর সংবাদ । 


আমাদের টারপাশে জাম ছিল 

কিছু কিছ অনাবাদণ ছায়াঘেরা সফেন সবুজ, 
যে জাঁমতে খেলা করে জল্লাদ বাহন? 

গভীর রকের দাগ বকের ভেতর । 


কন্ঠরজ্দ্দ জনতার 
ভালোবাসা মরে গেছে বম আঘাতে । 


মানুষের জন্যে এতকাল যারা কথা বলোছল 

তারা সব বাক্য হারা ভাষাহনন মৃত প্রাীথয়স | 

কৌতুক চরণে যে সকল চণুলা কিশোরী দাফিয়ে বেড়াতো 
সকলেই আদ্রভেদী শরায়তী প্রাচীরের আড়ালে অপসৃত-_ 
দুবরি যৌবন বেদনায় বর্ণহশীন নীলের মতন । 


চারুর/৬৬ 


শৈশবে যে সব পাঁখি উড়ে যেত নগীলমায় 
পানা বন গন্ধময় ভোরের কুসুম ঝরে পড়ত মুগ্ধ মমতায় 
সেখানে মৃত লাশের এত দাম কেউ তো ভাবোন। 


স্বজনের আঁধকার নেই ঝূলন্ত লাশের 
ঝড়ের মাতাল বাতাস 

বারতদের তীবুগন্ধে 

হদয়ের ভেতরে ভেতরে দারম্ণ রন্তান্ত । 


মান্‌ষকে ভালোবাসে যারা 
তারা নিাশ্ত জানে সঙ্গীনের সামনে দাঁড়িয়ে 'ীকভাবে 


[ফনাক দিমে রন্তু ঢেলে দিতে হয়। 


আমরা জাণি কাপ্‌রহ্ষেরা চিরকাল অস্ত্র নিষে 
মিথ্যা আস্ফালন করে, 
আর নারীদের নরম নুপূর পরা পায়ে পরায় 
দুরন্ত লোহার বেড় । 


চে আলেন্দে নেরজ্দার নশংস হত্যাকারী 

[হিটলারের মুখোশ পরে লোহাব বুট পায়ে 
কাবুলে আঁলগাঁল রাজপথে 

ঘাতকের নির্মম ভূমিকায় পার হয় রক্তে ভেজা পথ । 


চাবু। ৬৭ 


কবরে কাফন শধ্যায় যে লাশের আঁধকার নেই 

সেই লাশ একাঁদন অবশ্যই জেগে উঠবে বধ্যভীম ছেড়ে । 
নাজবুল্লার দীপ্ত দেহ ফাঁসুড়ের দাঁড় ছিড়ে 

কাবুলের রাজপথে লাফয়ে নামতেই 

ভঁত ব্রপ্ত খুনীর দল 

উন্মাদের মতো কেবলই পালাচ্ছে । 


জীবনের চারপাশে কৃষ্চুড়ার লাগ আলো 

রাঙায় ভোরের আকাশ, 

ফাগয়ার রঙে চিরকাল হোল খেলে যারা 

প্রজন্মের কাদে তারা আধিকার প্রাতিজ্ঞার 

অঙ্গীকারে চির দায়বদ্ধ । 

তাহাদের চোখের তারায় বেচে ওঠার উদ্দীপ্ত শপথ । 


আমরা রন্তে হাত ৬খবয়ে প্রাতিজ্ঞ। করছ 


এরপর আর কোনোঁদন স্বজনের কবর রচনা করব না। 
রচনা করব থাতকের কবর || 


চাবুক/৬৮ 





